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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
সম্মানিত সভাপতি, 

মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, 

সংসদ সদস্যগণ, 
উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ, 

আমন্ত্রিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, 
আসসালামু আলাইকুম। 
বিজয় সরণী সংযোগ সড়ক উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। 
ঢাকা শহরে যানজট সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছে। ঢাকার জনসংখা বৃদ্ধি এবং তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যানবাহন বাড়ার জন্যই এই অচলাবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। আমরা সবাই ভুক্তভোগী। এর কারণ রাজধানী ঢাকা পরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠেনি। 

এরফলে মানুষের যেমন কষ্ট হচ্ছে, তেমনি প্রচুর শ্রমঘন্টা নষ্ট হচ্ছে। এ অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। এ থেকে আমাদের পরিত্রাণের উপায় বের করতেই হবে।  
এখানে একটা কথা বলে রাখি, অতীতের সরকারগুলোর অদূরদর্শিতার কারণে রাজধানীর সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার এই অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। স্বাধীনতার ৩৯ বছরের মধ্যে আওয়ামী লীগ মাত্র সাড়ে ৯ বছর সরকার পরিচালনার দায়িত্বে ছিল। বাকী ৩০ বছর যারা সরকারের দায়িত্বে ছিল, তারা ঠিকভাবে পরিকল্পনা হাতে নিলে আজকের এ অবস্থার সৃষ্টি হ'ত না। সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা না নিয়ে সবকিছু চলেছে এডহক ভিত্তিতে। যত্রতত্র বহুতল ভবন, আবাসিক এলাকায় বাণিজ্যিক ভবন ঢাকাকে আজ কংক্রিটের তৈরি বস্তিতে পরিণত করেছে। 

আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ ঢাকাকে বাসযোগ্য নগরী হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছি। নাগরিক সুযোগ-সুবিধার কথা না ভেবেই নগরায়ন হয়েছে। এ শহরে শিশুদের খেলার মাঠ নেই। ফার্মের মুরগীর মত শিশুরা বড় হচ্ছে। জমির মূল্য বেড়ে যাওয়ায় ফঁকা জায়গা আর থাকছে না। রাজউককে বলা হচ্ছে খেলা ও হাঁটার ব্যবস্থা রেখে ডেভেলপারকে যেন জমি দেওয়া হয়। রাজউক অনুমোদন দেওয়ার আগে ঢাকার জলাশয়গুলো ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এগুলো ভরাট করে বক্সকালভার্ট নির্মাণ কাজ হয়েছে শুধু টাকার আকাঙ্ক্ষায়। আমি ঢাকা শহরের পুকুর ও জলাধারগুলো নির্দেশ দিচ্ছি। 

আজকে যে বিজয় সরণী সংযোগ সড়ক চালু হতে যাচ্ছে, আমি আশা করি, তা রাজধানীর এ অংশের যানবাহন চলাচলে কিছুটা হলেও স্বস্তি  এনে দিবে। এ রাস্তা নির্মাণের প্রাক্কালে  i¨vsm ভবন ভাঙ্গার সময় ১১ জন শ্রমিক নিহত হয়। আমি তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। এয়ারপোর্ট রোডের পশ্চিম অংশ বিশেষ করে শেরেবাংলা নগর, কলাবাগান, লালমাটিয়া, ধানমন্ডি ও শ্যামলী এলাকাসমূহ থেকে যানবাহনগুলো সহজে গুলশান, উত্তরা, বারিধারা, ও তেজগাঁও এলাকায় যাতায়াতের সুযোগ পাবে। 

অপরদিকে তেজগাঁও, গুলশান, মগবাজার থেকে সহজে জনগণ শেরেবাংলা নগর হয়ে একদিকে মোহাম্মদপুর, লালমাটিয়া, ধানমন্ডি, অন্যদিকে আগারগাঁও, মিরপুর এলাকায় সহজে যাতায়াত করতে পারবেন। 
ফলে এয়ারপোর্ট রোডে প্রতিনিয়ত যে অসহনীয় যানজট সৃষ্টি হয়, রাজউক কর্তৃক নির্মিত এই পূর্ব-পশ্চিম সংযোগ সড়কের মাধ্যমে তা অনেকটাই নিরসন হবে। একইসাথে এলাকার পরিবেশ উন্নয়ন, সময় সাশ্রয় ও জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখবে বলে আমি আশা রাখি। কমিউটার রেল চালু হবে। এছাড়া, ..... দ্বিতল রাস্তা করার পরিকল্পনা আছে। 

এ প্রকল্পের ব্যয় ১২২ কোটি ধরা হলেও তা ১১৩ কোটি টাকায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ের তিন মাস আগেই শেষ হয়েছে। এজন্য আমি রাজউক কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই প্রকল্প থেকে উদ্বৃত্ত ৯ কোটি টাকায় ও আরও বরাদ্দ নিয়ে বস্তিবাসীকে পুনর্বাসন করুন। গত সরকারকালীন সময়ে ঘরে ফেরা কর্মসূচি নিয়েছিলাম। এর আওতায় ভিজিএফ কার্ডের ব্যবস্থা ও গ্রামে বাড়িঘর করে দেয়া হয়। আমরা পুনর্বাসন না করে কাউকে উচ্ছেদ করব না। জেলা উজেলাসহ সকল স্তরের উন্নয়ন নিয়ে ভাবতে হবে। আবাসন সমস্যা সমাধানে হায়ার পারচেজ ব্যবস্থা করা হবে। তাহলে ভাড়াটিয়ারাই একদিন মালিক হতে পারবে। 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 

ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে রাজউকসহ সরকারি সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বর্তমান সরকার বিভিন্ন সংযোগ সড়ক নির্মাণসহ দ্বিতল সড়ক (Elevated Expressway), ভূতল সড়ক (Sub-way), ফ্লাইওভার, ঢাকা শহরের চর্তুপার্শ্বে রিং রোড ও Waterway ইত্যাদি নির্মাণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। 
আমাদের গৃহীত উদ্যোগ ও প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঢাকা শহরের যানজট নিরসন সম্ভব হবে বলে আমি আশা রাখি। এছাড়া ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে এবং ঢাকা শহরের উপর জনসংখ্যার চাপ কমানোর লক্ষ্যে আমরা ঢাকা শহরের চারিদিকে আরও ৪টি স্যাটেলাইট টাউন গড়ে তোলার কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। পূর্বাচল, উত্তরা ৩য় পর্বসহ বিভিন্ন উপশহরে নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 

ঢাকার রাস্তা অনেক চওড়া। কিন্তু সঠিকভাবে ব্যবহার হয় না। ট্রাফিক নিয়ম মানা হলে যানজট অনেকটাই কমে আসত। রাজউক ইতোমধ্যে ঢাকা শহরে ৫০ হাজার ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজ শুরু করতে যাচ্ছে। এ ছাড়া এয়ারপোর্ট রোডের কুড়িলে একটি অতি উন্নতমানের ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ দ্রুত শুরু করতে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে পুরাতন ঢাকার যানজট নিরসনে গুলিস্তান গোলাপশাহ মাজার থেকে বাবুবাজার এবং কোর্ট এলাকা পর্যন্ত অপর একটি ফ্লাইওভারের কাজ হাতে নিতে যাচ্ছে। 
আমি আশা করব, মানুষের দুর্ভোগের বিষয়গুলো মাথায় রেখে রাজউক আরও অনেক নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করবে এবং তা স্বল্পতম সময়ে বাস্তবায়ন করবে। ১৯৯৬ সালে ১৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হত। আমরা তা ৪৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করি। এরপর সাত বছরে উৎপাদন বাড়েনি। অতি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে বিদ্যুতের লোডশেডিং করা হচ্ছে। আমরা বিষয়গুলোর ওপর নজরদারী করছি। আমরা ইতোপূর্বে পাম্প হাউসগুলোর জেনারেটর সুবিধার ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু গাড়ীযোগে পানি বিক্রি করে অতিরিক্ত সুবিধা আদায়ের জন্য পাম্পগুলো ঠিকমত চালানো হয় না। নিজ হাতে বিদ্যুৎ সাশ্রয় করুন। আমি নিজেও অফিস-বাসায় বিদ্যুতের সুইচ নিজে বন্ধ করি। 

সুধিবৃন্দ, 
রাজধানীকে মানুষের বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হলে নাগরিক সুবিধার দিকগুলো মাথায় রাখতে হবে। 
আজকে ঢাকা শহরের অবস্থা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, একে কোনভাবেই পরিকল্পিত নগরী বলা যাবে না। যত্রতত্র কংক্রিটের কাঠামো তৈরি হলেই একটি শহর বা নগর নির্মিত হয় না। কারণ মানুষের জন্য নগর। সেই নগরে যদি পর্যাপ্ত রাস্তাঘাট না থাকে, আলো-বাতাস পাওয়ার সুযোগ না থাকে, গাছ-গাছালি না থাকে, পানির উৎস না থাকে তাহলে সেটি শুধু কংক্রিটের বস্তিতে পরিণত হবে। আমাদের ঢাকা নগরী অনেকটা সে দিকেই ধাবিত হচ্ছে। 
ঢাকার লেকগুলোর প্রায় সবটাই দখল হয়ে গেছে। যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়ায় অনেক পার্কের অস্তিত্ব বিপন্ন। খেলার মাঠ নেই বললেই চলে। আবাসিক এলাকাগুলো ধীরে ধীরে বাণিজ্যিক এলাকায় পরিণত হচ্ছে। 

তবে আমরা হাত গুটিয়ে বসে নেই। সরকার চেষ্টা করছে এই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার। গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক উন্নয়নের কর্মসূচি আমরা হাতে নিয়েছি। হাতির ঝিল লেক উন্নয়নের কাজও চলছে। আমি রাজউককে উত্তরাসহ আর যে সমস্ত লেক এবং ছোট বড় জলাধার, পুকুর ইত্যাদি রয়েছে, সেগুলোসহ ঢাকা শহরের পার্কগুলো উন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে আহবান জানাচ্ছি। 
আমি আশা করব, রাজউক নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে ঢাকাবাসীর চাহিদা পুরণে অবদান রাখবে। 
আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, 
বর্তমান সরকার জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম (জিআইএস) ভিত্তিক বিস্তারিত এলাকার ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) প্রণয়নের মাধ্যমে সকল পরিকল্পনা কার্যক্রমসমূহ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। 
সরকারের ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে একটি পরিকল্পিত, আধুনিক, বাসযোগ্য ও বিশ্বমানের ঢাকা শহর নির্মাণে সরকার রাজউক ও অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ২০৩৫ সালের মধ্যে ঢাকা শহরকে সম্প্রসারিত করে পরিকল্পিত শহর হিসেবে গড়ে তোলার পদক্ষেপ হাতে নেওয়া হয়েছে। 
সমবেত সুধিবৃন্দ, 
আগামী প্রজন্মের জন্য সুন্দর ও নিরাপদ নগর ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, আঞ্চলিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং মাঝারি শহরে অবকাঠামো উন্নয়ন ও নিম্ন আয়ের লোকের জন্য আবাসন নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। 
পাশাপাশি নিরাপদ সড়ক উন্নয়ন, পয়ঃনিস্কাশন, দুষণমুক্ত নগরের পরিবেশ সৃষ্টি করা, জলাবদ্ধতা ও পানি সমস্যা নিরসন, ট্রাফিক ব্যবস্থার এবং আইনশৃঙ্খলার উন্নয়ন, সর্বোপরি নগরের সকল সেবামূলক উন্নয়ন কর্মকান্ডের সফল বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি জনগণকেও এগিয়ে আসতে হবে। 
সবাইকে মনে রাখতে হবে, এ শহরটি আমার, আপনার সকলের। এর নাগরিক দায়িত্ব আমাদের সবাইকে সমানভাবে পালন করতে হবে। 
এজন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা, ডেভেলপার, এনজিও, ব্যবসায়ী, পরিবেশবাদী সংগঠন, সুশীল সমাজ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় আমরা আগামী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য ঢাকা মহানগর গড়ে তুলতে সক্ষম হব বলে আমি আশাবাদী। 

পরিশেষে এ প্রকল্প বাস্তবায়নে যাঁরা নিয়োজিত ছিলেন আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ‘‘সম্প্রসারিত বিজয় সরণী ও তেজগাঁও রেলওয়ে ওভারপাস'' এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 
খোদা হাফেজ 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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